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শির্কের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ ৯১১০৫ 


শির্কের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 
SS বর্ন 
শির্কের সংজ্ঞা: রব ও ইলাহ হিসেবে আল্লাহর সহিত আর কাউকে শরীক সাব্যস্ত করার নামই শির্ক। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উলুহিয়্যাত তথা ইলাহ হিসেবে আল্লাহর সাথে শরীক করা SA যেমন, আল্লাহর সাথে অন্য কারো নিকট 
দো'আ করা কিংবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদাত যেমন যবেহ, মান্নাত, ভয়, আশা, মহব্বত ইত্যাদির কোনো কিছু 
গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা | 
নিম্ন লিখিত কারণে শির্ক সবচেয়ে বড় গোনাহ হিসেবে বিবেচিত: 
১. এতে ‘ইলাহ’-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে খালেক তথা সৃষ্টিকর্তার সাথে মাখলুক তথা সৃষ্ট বস্তুর তুলনা করা হয়। 
কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলো, সে প্রকারান্তরে তাকে আল্লাহর অনুরূপ ও সমকক্ষ বলে 
স্থির করলো আল্লাহ বলেন, 
[Ww ola] ez EI 
“নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩] 
যুলুম বলা হয় কোনো বস্তুকে তার আসল জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখা । সুতরাং যে গায়রুল্লাহর ইবাদত 
করে, সে মূলতঃ ইবাদাতকে তার আসল স্থানে না রেখে ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত নয় এমন কারো উদ্দেশ্যে তা 
নিবেদন করে । আর এটা হল সবচেয়ে বড় যুলুম এবং অন্যায়। 
২. আল্লাহ তা'আলা FIT ভাষায় বলে দিয়েছেন, শির্ক করার পর যে ব্যক্তি তা থেকে তওবা করবে না, তিনি 
তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[4A old AOD 55515 5559 SB ol ads V at Sy > 
“নিশ্চয় আল্লাহর তাঁর সাথে শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না। এতদ্যতীত অন্যান্য অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন, যার 
জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।” [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮] 
৩. আল্লাহ এও বলেন যে, তিনি মুশরীকদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তারা চিরস্থায়ীভাবে 
জাহান্নামে অবস্থান করবে। তিনি বলেন, 
[ve 5501 (© 9১০5 ৩519 ৩ HEMT ভি ELT পভ ES IE sl, E ৩০১) 
“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে 
জাহান্নাম | অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সুরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২] 
৪. শির্ক সকল আমলকে নষ্ট ও নিষ্ফল করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[AA SD kaa LEG He ESS 25) 
“যদি তারা শির্ক করত, তবে তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত ৷” [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৮] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
Do বউ ০০৬ ও BAL alee ওজন SH ৬ MS ৩৪ gall এড ওক 55) 
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“আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে 
আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫] 
৫. মুশরিক ব্যক্তির রক্ত (তথা প্রাণ সংহার) ও ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া উভয়ই হালাল | আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[০:০৯] ৮০১০ $ A a is ৯১:০০ ds ENTE 
“অতঃপর মুশরিকদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদেরকে বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক 
ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক।” [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(ie dá 5০০৯ a a a এ এ এজ উপ 
“আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হক মাবুদ নেই, একথা বলা পর্যন্ত লোকজনের সাথে লড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে 
আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর যখনই তারা এই বাণী উচ্চরণ করল, আমার হাত থেকে তাদের জান-মাল তারা 
রক্ষা করে নিল। অবশ্য এ বাণীর দাবী অনুযায়ীকৃত দন্ডনীয় অপরাধের সাজা পেতেই হবে”।' 
৬. কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে শির্ক সবচেয়ে বড় গোনাহ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
CIMA y DEY SE call 495 GG Ags ৭৬93 SUSE এ ৩1) 
“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহের সংবাদ দিব না? তারা বলল- জ্বী, অবশ্যই হে আল্লাহর 
রাসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা- মাতার অবাধ্য হওয়া” 1? 
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন: আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত জগতের সৃষ্টি এবং এর উপর কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য হলো- 
আল্লাহ তা'আলাকে যেন তার নাম ও গুণাবলীসহ জানা যায় ও শুধু তাঁরই ইবাদাত করা হয়। তাঁর সাথে আর 
কারো শরীক করা না হয়। আর মানুষ যেন নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করে । ন্যায় ও ইনসাফ হলো 
সেই নিক্তি যদ্বারা আসমান ও জমীন প্রতিষ্ঠত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[০১২4] (ELD AE SE Sells এ a এসডি রও এও এ al) 
“নিশ্চয় আমরা আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি, স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, 
যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।” [সুরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫] 
এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিন যে, তিনি তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন, 
যাতে মানুষ fr’ তথা ইনসাফ হচ্ছে তাওহীদ, বরং তাওহীদ হচ্ছে ‘আদল ও ইনসাফের মূল স্তম্ভ পক্ষান্তরে 
শির্ক হলো স্পষ্ট যুলুম ও অন্যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[Wola] © ae 00 BLT OL > 
“নিশ্চয়ই শির্ক একটি বড় যুলুম ৷” [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩] 
অতএব শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম এবং তাওহীদ হচ্ছে সর্বোত্তম “আদল ও ইনসাফ ৷ আর যা বিশ্ব সৃষ্টির এই 
উদ্দেশ্যের সবচেয়ে বেশি পরিপন্থী, তাই সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ ৷ এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়েম আরো বলেন: 
যখন শির্কই হলো এ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, তাই সর্বতোভাবে এটিই সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ । আল্লাহ প্রত্যেক 
মুশরিকের ওপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার জান-মাল ও পরিবার- পরিজনকে তাওহীদ পন্থীদের 


৷ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১ 
> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪, ৫৯৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৭ 
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জন্য হালাল করে দিয়েছেন। তদুপরি তাদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার ও অনুমতি দিয়েছেন, কেননা তারা 

আল্লাহর ইবাদাত ও দাসত্বের কাজ আদায় করা থেকে বিরত থেকেছে আল্লাহ মুশরিক ব্যক্তির কোনো কাজ কবুল 

করতে, আখিরাতে তার ব্যাপারে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করতে ও তার কোনো দো'আ কবুল করতে এবং তার 

কোনো আশা বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে 

অজ্ঞ। কেননা সে সৃষ্টির কাইকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে। অথচ এ হল চুড়ান্ত অজ্ঞতা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের 

যুলুম। যদিও বস্তবিকভাবে মুশরিক ব্যক্তি তার রব আল্লাহ তা'আলার ওপর যুলুম করে না, বরং সে নিজের ওপরই 

যুলুম করে ME | 

৭. শির্ক হলো এমন ত্রুটি ও দোষ যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব, যে 

ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করলো, সে আল্লাহর জন্য ওটাই সাব্যস্ত করলো যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র বলে 

ঘোষণা দিয়েছেন। আর তাই শির্ক হলো আল্লাহর পরিপূর্ণ নাফরমানী, চূড়ান্ত হঠকারিতা ও তাঁকে কষ্ট দেওয়ারই 

নামান্তর । 

শির্কের প্রকারভেদ 

শির্ক দুই প্রকার: 

১. শির্কে আকরার (বড় শির্ক): যা বান্দাকে মিল্লাতের গন্ডী থেকে বের করে দেয়। এ ধরণের শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি যদি 

শির্কের ওপরই মারা যায় এবং তা থেকে তাওবা না করে থাকে, তাহলে সে চির স্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান 

PACS | 

শির্কে আকবর হলো গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া যে কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদাত আদায় 

করা, গায়রুল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করা, মান্নাত করা, কোনো মৃত ব্যক্তি কিংবা জ্বিন অথবা শয়তান কারো ক্ষতি 

করতে পারে কিংবা কাউকে অসুস্থ করতে পারে, এ ধরনের ভয় পাওয়া, প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা এবং বিপদ 

দূর করার ন্যায় যে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখেনা সে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো 

কাছে আশা করা। 

আজকাল আওলিয়া ও বুযুর্গানে দীনের কবরসমূহকে কেন্দ্র করে এ ধরনের শির্কের প্রচুর চর্চা হচ্ছে। এদিকে 
[NAS Ss] {A ie ৩258 a 39589 5833 ১৫ 3 ৩ abil ৩9১ ৩০ ৩9৩5) 

“তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা না তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে, না করতে 

পারে, কোনো উপকার | আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী ৷” [সূরা ইউনুস, আয়াত: 

১৮] 

২. শির্কে আসগার (ছোট শির্ক): শির্ক আসগার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় না, তবে তার 

একত্ববাদের আকীদায় ত্রুটি ও কমতির সৃষ্টি করে। এটি শির্কে আকবারে লিপ্ত হওয়ার অসীলা ও HAT এ 

ধরনের শির্ক দু'প্রকার: 

প্রথম প্রকার: স্পষ্ট শির্ক 

এ প্রকারের শির্ক কথা ও কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 
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আল্লাহর ব্যতীত অন্য কিছুর কসম ও শপথ করা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(4751 59 ASS GLE Gyn 
“যে ব্যক্তি গায়রুল্লার কসম করল, সে কুফুরী কিংবা শির্ক করল” ৷ 
অনুরূপভাবে এমন কথা বলা যে, আল্লাহ এবং তুমি যেমন চেয়েছ এ 21 £ ৮ কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “আল্লাহ এবং আপনি যেমন চেয়েছেন” কথাটি বললে তিনি বললেন, 
৩2০ isla bb ৫6 ০35৩ aly a 
“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করলে? বরং বল, আল্লাহ এককভাবে যা চেয়েছেন” 1” 
আর একথাও বলা যে, যদি আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তি না থাকত $5৫5 e I) উপরোক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ে বিশুদ্ধ হলো নিম্নরূাপে 
বলা- আল্লাহ চেয়েছেন, অতঃপর অমুক যেমন চেয়েছে II $4 EL যদি আল্লাহ না থাকতেন, অতঃপর অমুক ব্যক্তি 
না থাকত ESE $4 VI কেননা আরবীতে (যার অর্থ: তারপর বা অতঃপর) অব্যয়টি বিলম্বে পর্যায় ক্রমিক অর্থের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই ‘এবং’ শব্দের বদলে ‘তারপর’ কিংবা ‘অতঃপর’ শব্দের ব্যবহার বান্দার ইচ্ছাকে আল্লাহর 
ইচ্ছার অধীনস্ত করে দেয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৫৭:85] CO A rs NSE ৩৩) 
“তোমরা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুরই ইচ্ছা করতে পার না” [সূরা আত-তাকবীর, আয়াত: 
২৯] 
পক্ষান্তরে আরবী 9 যার অর্থ ‘এবং’ অব্যয়টি দুর্টি সত্ত্ব বা বস্তুকে একত্রীকরণ ও উভয়ের অংশীদারিত্ব অর্থ 
প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এদ্বারা পর্যায় ক্রমিক অর্থ কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত অর্থ বুঝা যায় না। যেমন, 
একথা বলা যে, “আমার জন্য তো কেবল তুমি এবং আল্লাহ আছ’ ও “এতো আল্লাহ এবং তোমার বরকতে হয়েছে'। 
যেমন বিপদাপদ দূর করার জন্য কড়ি কিংবা দাগা বাঁধা, বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ ইত্যাদি লটকানো। 
এসব ব্যাপারে যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, এগুলো বলাথ-মুসীবত দূর করার মাধ্যম ও উপকরণ, তাহলে তা হবে 
শির্কে আসগার। কেননা, আল্লাহ এগুলোকে সে উপকরণ হিসাবে সৃষ্টি করেন নি; পক্ষান্তরে কারো যদি এ বিশ্বাস 
হয় যে, এসব বস্তু স্বয়ং বালা-মুসীবত দূর করে, তবে তা হবে শির্ক আকবর | কেননা এতে গায়রুল্লাহর প্রতি সেই 
ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। 
দ্বিতীয় প্রকার: গোপন শির্ক 
এ প্রকার শির্কের স্থান হলো ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়তের মধ্যে | যেমন, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও প্রসিদ্ধি অর্জনের 
জন্য কোনো আমল করা। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় এমন কোনো কাজ করে তা দ্বারা মানুষের 
ংসা লাভের ইচ্ছা করা৷ যেমন, সুন্দরভাবে সালাত আদায় করা কিংবা সদকা করা এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তার 
প্রশংসা করবে, অথবা সশব্দে যিকির-আযকার পড়া ও সুকণ্ঠে তিলাওয়াত করা যাতে তা শুনে লোকজন তার 
গুণগান PCA | যদি কোনো আমলে রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা 
বাতিল করে দেন। আল্লাহ বলেন, 


; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫১ 
£ মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৫৬১ 
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N ASIN {OS 2435 25৩ BBG bo ১৩ Kali এ UNL ৩৫ ৩৪) 
“অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনো সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার 
ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।” [সুরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০] 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
৮57৮4444৮24 
“তোমাদের ওপর আমি যে জিনিসের ভয় সবচেয়ে বেশি করছি তা হলো শির্কে আসগর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! শির্কে আসগর কী? তিনি বললেন: রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল Pat)” 1° 
পার্থিব লোভে পড়ে কোনো আমল করাও এ প্রকার শির্কের অন্তর্গত। যেমন কোনো ব্যক্তি VY মাল-সম্পদ অর্জনের 
জন্যেই হজ করে, আযান দেয় অথবা লোকদের ইমামতি করে কিংবা শর'ঈ জ্ঞান অর্জন করে বা জিহাদ করে। 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(55০54 eos 051 DL LAD LES cab LEGEN 25 a 
“দীনার, দিরহাম এবং খামিসা-খামিলা (তথা উত্তম পোশক-পরিচ্ছদ)-এর যারা দাস, তাদের ধ্বংস। তাকে দেওয়া 
হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট ay” 1 
ইমাম ইবনুল কাইয়্েম রহ. ‘আলাইহি বলেন: সংকল্প ও নিয়তের শির্ক হলো এমন এক সাগর সদৃশ যার কোনো 
কুল- কিনারা নেই। খুব কম লোকই তা থেকে বাঁচতে পারে । অতএব, যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি 
ছাড়া অন্য কিছু ও গায়রুল্লার কাছে এ আমলের প্রতিদান প্রত্যাশা করে, সে মূলতঃ উক্ত আমল দ্বারা তার নিয়ত ও 
সংকল্প নিয়ত খালেছভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে Pal এটাই হলো সত্যপন্থা তথা ইবরাহীমের মিল্লাত, যা 
অনুসরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতদ্যতীত তিনি কারো কাছ থেকে 
অন্য কিছু কবুল করবেন না। আর এ সত্য ABS হলো ইসলামের হাকীকত। 
[Ae Lae NR N Ss IY GHG Bs FE HE LY HE ES ৩০5) 
“কেহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবেনা এবং সে হবে আখিরাতে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] 
উপরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বাবে বুঝা যাচ্ছে যে, শির্কে আকবার ও শির্কে আসগারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। 
সেগুলো হলো: 
১. কোনো ব্যক্তি শির্কে আকবারে লিপ্ত হলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায়; পক্ষান্তরে শির্কে আসগারের 
ফলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয় না। 
২. শির্কে আকবরে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে; পক্ষান্তরে শির্কে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে 
গেলে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে না। 
৩. শির্কে আকবার বান্দার সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়, কিন্তু শির্কে আসগার সব আমল নষ্ট করে না; বরং রিয়া ও 
দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত আমল শুধু তৎসংশ্লিষ্ট আমলকেই নষ্ট করে। 


’ মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৩৬৩ 
‘ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৮৭ 
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৪. শির্কে আকবারে লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল মুসলিমগণের জন্য হালাল; পক্ষান্তরে শির্কে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তির জান- 
মাল কারো জন্য হালাল নয়। 
সমাপ্ত 
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